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‡c«m weÁwß

16 wW‡m¤^i 47Zg gnvb weRq w`em, †gvsjv e›`i KZ©…c¶ h_vh_ gh©v`v I Drmvn DÏxcbvi ga¨ w`‡q D`&hvcb Ki‡Q| weRq w`em Dcj‡¶ †gvsjv e›`i wewfbœ Kg©m~Pxi ga¨ w`‡q w`bwUi ïviæK‡i| e›`‡i Ae¯’vbiZ †`kx-we‡`kx mKj Rvnv‡R GK wgwbU weiwZnxb ûB‡mj cÖ`vb, m~h©`‡qi mv‡_ mv‡_ RvZxq cZvKv D‡Ëvjb, geK Gi ¯§…wZ †mŠ‡a cy®ú¯ÍeK Ac©b, fwjej cÖwZ‡hvwMZv I KZ©…c‡¶i wk¶v c«wZôv‡b gyw³hy× wfwËK wewfbœ Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq| mKvj 10.00 NwUKvq e›`i mfvK‡¶ †gvsjv e›`‡i  KgiZ exi gyw³‡hv×v‡`i †K msea©bv cÖ`vb Kiv nq| D³ Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb e›`i KZ©…c‡¶i †Pqvig¨vb g‡nv`q Kg‡Wvi G †K Gg dviæK nvmvb, weGb| mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib e›`‡ii cwiPvjK (c«kvmb) Rbve cÖYe Kygvi ivq, Dc-mwPe| Dcw¯’Z wQ‡jb m`m¨ (A_©) †gvn¤§v` †Mvjvg †gv¯Ídv,  m`m¨ (c«‡KŠkj I Dbœqb) cÖ‡KŠkjx †gvt AvjZvd †nv‡mb Lvb, wmweG †bZ…e…›`mn e›`‡ii Kg©KZ©v I Kg©Pixiv | 

c«avb AwZw_i e³‡e¨ Kg‡Wvi G †K Gg dviæK nvmvb e‡jb-  Avgiv AZ¨šÍ Av›`w`Z Avgv‡`i gv‡S m¤§vwbZ gyw³‡hv×v‡`i †c‡q| Avgiv †mŠfvM¨evb RvZxi wcZv e½eÜy †kL gywRei ingvb Avgv‡`i GKwU ¯^vaxb †`k Dcnvi w`‡q †M‡Qb| Avgiv Av‡iv fvM¨evb wZwb Zvi my‡hvM¨ Kb¨v‡K Avgv‡`i gv‡S †i‡L †M‡Qb| eZ©gv‡b  wZwb evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavb gš¿x †kL nvwmbv| †`‡ki Dbœqb Ges e›`‡ii Dbœq‡bi Rb¨ cÖavb gš¿x AZ¨šÍ AvšÍwiK| miKv‡ii mn‡hvMxZv Ae¨vnZ _vK‡j †mevi gva¨‡g e›`‡ii I †`‡ki Dbœqb m¤¢e| 

e›`‡ii mKj gmwR‡` RvZxi kvwšÍ, mg…w× I e›`‡ii AMÖMwZ Kvgbv K‡i we‡kl †gvbvRv‡Zi gva¨‡g w`be¨vwc Kg©m~Px mgvß Kiv nq|


প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৬ ডিসেম্বর ৪৭তম মহান বিজয় দিবস, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপন করছে। বিজয় দিবস উপলক্ষে মোংলা বন্দর বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দিনটির শুরু করে। বন্দরে অবস্থানরত দেশী-বিদেশী সকল জাহাজে এক মিনিট বিরতিহীন হুইসেল প্রদান, সূর্যদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মবক এর স্মৃতি সৌধে পুষ্প স্তবক অর্পন, ভলিবল প্রতিযোগিতা ও কর্তৃপক্ষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বন্দর সভাকক্ষে মোংলা বন্দরে  কর্মরত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয় কমডোর এ কে এম ফারুক হাসান, বিএন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব প্রণব কুমার রায়, উপ-সচিব। উপস্থিত ছিলেন সদস্য (অর্থ) মোহম্মাদ গোলাম মোস্তফা,  সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) প্রকৌশলী মোঃ আলতাফ হোসেন খান, সিবিএ নেতৃবৃন্দসহ বন্দরের কর্মকর্তা ও কর্মচরীরা । 

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কমডোর এ কে এম ফারুক হাসান বলেন-  আমরা অত্যন্ত আন্দদিত আমাদের মাঝে সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধাদের পেয়ে। আমরা সৌভাগ্যবান জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আমাদের একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়ে গেছেন। আমরা আরো ভাগ্যবান তিনি তার সুযোগ্য কন্যাকে আমাদের মাঝে রেখে গেছেন। বর্তমানে  তিনি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের উন্নয়ন এবং বন্দরের উন্নয়নের জন্য প্রধান মন্ত্রী অত্যান্ত আন্তরিক। সরকারের সহযোগীতা অব্যাহত থাকলে সেবার মাধ্যমে বন্দরের ও দেশের উন্নয়ন সম্ভব। 

বন্দরের সকল মসজিদে জাতীর শান্তি, সমৃদ্ধি ও বন্দরের অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে দিনব্যাপি কর্মসূচী সমাপ্ত করা হয়।
